০ হিন্দি মূলত? ছিল দল শাব্দিক অর্থ মাবৃদ, উপাস্য ١ বাবে ৫53 হতে لويد‎ 5112104 
এর অর্থ 255 224 2427 

40 এর শুরুতে الف ولا‎ যোগ হওয়ায় 211 হয়েছে। অতঃপর اله‎ এর হাম্যা বিলোপ করে ইদগাম 
করায় اليد‎ হয়েছে। এটা বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তার নাম। যার অস্থিভ্ব অবধারিত এবং সকল উত্তম গুণে পূর্ণাঙ্গ 
রূপে গুণাঘিত। 

১:৯১। ০২৯ 1৮৮) উভয়টি ,:2 صنت‎ এর ছীগা। (5 শব্দমূল হতে উৎপত্তি | অতি দয়ালু | উভয়টির প্রায় 
০ সপ ا‎ 
গুণ বেশী। কেননা প্রসিদ্ধ আছে - الْمَعَانيْ‎ 2৮৫4 كثرةٌ المبانى دل على‎ বের্ণের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতা 
বুঝায়) এ কারণে / শব্দের দ্বারা উভয় জাগতিক করুণা ও (-:৯) দ্বারা কেবল পারলৌকিক দয়া উদ্দেশ্য নেয়া 
হয়। অথবা ১%% ইহলৌকিক জগতে এবং ৮; পরজগতে | কেননা | দুনিয়াতে মুসলিম অমুসলিম সকলের 
জন্যে তার দয়া বিদ্যমান। আর পরকালে কেবল মুসলিমদের জন্যে তার দয়া থাকবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে 2 
শব্দটি ৮:৯/ এর তুলনায় عام‎ বা ব্যাপকতা সম্পন্ন | 


তারকীব 5 اسم -خرفٍ جار- ب‎ শব্দটি ০০, 4) শব্দটি خرن‎ 2 . ৫) প্রিথম সিফত, ০4 
দ্বিতীয় সিফত, ১৯০৯ উভয় সিফত মিলে مضاف_ اليه‎ - অতঃপর নি اليه‎ 4১5 মিলে ر‎ 19722 - 
تجار‎ ১১/%. মিলে সদা 4 বা ০ 4: এর সাথে 204৫4হয়। উল্লেখ না থাকলে তা উহয মানতে হয়। 
এখানে ১4১4 5. কিসের সাথে 3]: হবে এ বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে। কারো মতে উহ্য শব্দটি) 
কারো মতো فعل‎ ৮:১-এর পর উহ্য শব্দটি শুরুতে না শেষে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ, তবে সংখ্যা গরিষ্টের 
মতে শব্দটি نعل‎ 45 এবং তা শেষেই 55 | 

(জাতীয়তা) নির্দেশের। আর ১০৮ অর্থ প্রশংসা,‏ جنس ৩৮-:] সোমঘিকতা) বা‏ كم 
ও ৮০৫ অর্থ ও প্রশংসা, তবে‏ مدّح পরিভাষায় জবানের দ্বারা কারো অর্জিত গুণের কারণে প্রশংসা করা | পক্ষান্তরে‏ 
কারগে হওয়া রত য় বরং অর্জিত বা সৃষ্ট গত যে কন কৃ হতে পারে। এলো‏ وه অজিত‏ بذج 
বলা যায়না । কেননা‏ حمدت اللوْلوٌ এবং $12)। ০4১4০ ইত্যাদি বলা যায়। কিন্তু,‏ 1415244- حيمدت زيدًا 
মুক্তার গুণ তার অর্জিত হতে পারেনা । সুতরাং উভয়টি প্রশংসা বোধক হলেও শব্দটি" বা ব্যাপকতা সম্পন্ন এবং‏ 
১২১৬ শব্দটি ১০৮৬ বা সীমাবদ্ধ । অপরদিকে প্রশংসাবোধক আরেকটি শব্দ হল ১১ এটা করুণালাভের পর‏ 
ও‏ حمد উভয়টির তুলনায় একদিক দিয়ে খাছ (সীমিত) | কেননা‏ مدح ও‏ حمد কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক শব্দ। এটি‏ 
এর প্রকাশ‏ شكر কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে খাস। তবে‏ شكر কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু‏ مدح 
যবানের সাথে খাছ নয়। বরং কোন অঙ্গের মাধ্যমে উপকার করার দ্বারাও শুকরিয়া প্রকাশ করা যায়। সুতরাং‏ 
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তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে এটি আম (ব্যাপক)।‏ مورد 

এ স্থলে حمد‎ শব্দের পূর্বে উল্লিখিত الف الا‎ টি ৮31852॥ হলে অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা, অর্থাৎ জগতে 5 
বস্তুর যত প্রশংসা হতে পারে তা সবই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই | কেননা তিনিই মূলত و‎ সব কিছুকে প্রশংসার 
উপযোগী করেছেন। সব কিছু তারই অবদান। আর جنس‎ উদ্দেশ্য নিলে অর্থ হবে- ₹সা বলতে যা বুঝে আসে 
তা আল্লাহরই জন্যে অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী ١ 


৮,/৪ رن‎ "705 কারো কারো মতে 54৩৮৪ এর ছীগা। কারো মতে ১০৩ اسم‎ এর ছীগা, যা মূলতঃ 
41/ ছিল৷ অধিকাংশের মতে মাসদার, اسم فاعل‎ এর অর্থে। যেমন- 3০47) এর অর্থ ১৮০ 44 -অর্থাৎ 
পালনকর্তা, বহুবচন رباك‎ রর 11157, 
171---5955585 


/ টি? 


৮৮729 
مم وم‎ 


(2১৪ 205 শব্দের 395 ١52 € (0205 مايعلم به‎ (যার ছারা স্রষ্টা কে চেনা যায়) আর বিবেক 
চর ই ধরণ (2 সু একট নর মা কর হে লেখতে 


4০৮৫ م رمعم‎ ৮5 


যথা কবির ভাষায়- £৯1/ 28০14 دل‎ 4১4৮৮ এ 


একারণে ব্যাপক অর্থে প্রতিটি সৃষ্টিই (4 পরিভাষায় এক একটি জগতকে (1. বলে । এখানে সমগ্র 
27777775777 
০2:11) قوله والْعَاقبَةٌ‎ 8 আল্লাহর প্রশংসা বন্দনার পর গ্রন্থকার সর্বাথে মানুষকে চির সুখ শান্তি ও 
হা রাহমানুর রাহীমের কল্পনাতীত নায নে'মত হতে বঞ্চিত হয়ে সীমাহীন 
আযাব ও গযবে নিপতিত না হয় বরং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার প্রয়াস পায় এ সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কল্লে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। 
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05551 قوله الصّلواة‎ $ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার পর গ্রন্থকার নবীজী সা. তার 
পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করেছেন। যা মানবিক বিচারে 
নিতান্ত জরুরী | কারণ যাদের মাধ্যমে স্টার পরিচয় মিলে, মাখলুক কে খালেকের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল 
যাদের একমাত্র জীবন সাধনা তাদিগকে স্মরণ না করা অবশ্যই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক | 

৪ উভয়টি প্রায় সমার্থবোধক শব্দ । 21১০ সাধারণত রহমত ও কৃপা অর্থে এবং‏ ترد الكلي ده 
অর্থ )-:2£ (প্রেরিত)। পরিভাষায় যিনি আশ্লাহ পাকের পক্ষ হতে এঁশী গ্রন্থ ও‏ رسول শান্তি অর্থে ব্যবহৃত ।‏ سلام 
নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত তিনি হলেন রাসূল | আর নবী যিনি নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত নয় বরং অন্য রাসূলের শরীয়তে‏ 
অনুসারী হয়ে আল্লাহপাক কর্তৃক হেদায়েতের জন্য মনোনীত | অধিকাংশ আলিমদের মতে রাসূলের তুলনায় নবী‏ 
ব্যাপকতা সম্পন্ন (আ*ম)। অর্থাৎ রাসূলের জন্যে নতুন শরীয়ত প্রাপ্ত হওয়া শর্ত, কিন্তু নবীর জন্যে এ শর্ত নয়।‏ 
সুতরাং সকল রাসূল নবী; কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।‏ 

7:44 قوله‎ ৪ محمد‎ অর্থ প্রশংসিত, এ নামটি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নাম। এর পূর্বে এ নামে অন্য 
কাউকে কখনো নাম রাখা হয়নি । বস্তুতঃ আমাদের নবীজী সা. দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে তিনি ছিলেন احمد‎ 
57775779575 

৬1447840145 الشيخ‎ শব্দটির মূল অর্থ বৃদ্ধ, প্রৌঢ় । পরিভাষায় শিক্ষক, গুরুজন, ধ্ীয় নেতা, 
শান্তর বিশারদ ইত্যাদিকেও রঃ شيخ‎ বলে-বহবচনে, রি ৷ ১০৫ নেতা, পপ্ডিত, দক্ষ শান্ত্রিক, বহু বচনে ক 
ধু মহান, সুউচ্চাসীন, টিন الزاهة -اجلاء‎ খোদাভীরু, সংযমী, পার্থিব চাকচিক্য বিরাগী ١ 


0 ا‎ ৪৯৪৪ ০৪৬০৬০০৬৬০০৪ রর ক১ক৬৪৪ক৯৯০ক৬৬৪৬৬০৪ 


51760171210 ا مترن]نا فيك إلى الحلور ৮৮৩‏ ;52 


০০০‏ درم الطوار 
حلي لماكو رشع ثرا الفط ار ১1152 পা‏ 

عند لان ليه حازقا لف ارخ الس وى مش اا بدا لاس 
96657 ا ريا ان نسي ص الله عل رمك الى 


ررم ل ع 2:৮8‏ 71 7 وج 


বডি‏ قوم فبالَ وتوضأ ومس على لاخلا 


সপব্িভ্রতা অধ্যায় 


অনুবাদ ॥ উযূর ফরয সমুহ $ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা 
মারল কনুই পর্যন্ত হাত ও গিরা পর্যন্ত পা ধৌত কর। এবং তোমাদের 
মাথা মাস্হ কর।” সুতরাং (প্রমাণিত হল যে,) উযুর ফরয হল (চারটি) তিন অঙ্গ ধৌত করা, ও মাথা 
সহ করা আন ডিন ইয়া (হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.) এর মতে 
উভয় কনুই ও পায়ের গিরা ধৌত করা ফরয হওয়ার হুকুমে শামিল | ইমাম যুফর র. ভিন্নমত পোষণ 
করেন। মাথা মাস্হের ক্ষেত্রে ফরয হল- নাছিয়া পরিমাণ (মাথার অগ্রভাগ) অর্থাৎ এক চত্রর্থাংশ। 
কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শো"বা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. কোন এক জনপদের 
আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে এসে পেশাব করলেন । অতঃপর উযূু করলেন ও মাথার অগ্র ভাগে ও উভয় 
মোজায় মাস্হ করলেন। 


শাব্দিক বিশ্রেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পটভূমি ঃ ইসলামী জীবন ধারা মূলতঃ পাচ প্রকার বিষয়ের 


ওপর প্রতিষ্ঠিত । যথা- ১. عقائد‎ (মৌলিক বিশ্বাস বা আকীদাগত) ২. عبادات‎ (ইবাদত-বন্দেগী, নামায 
রোযা প্রভৃতি) ৩. ১১,০৫০ “(লেন দেন ইত্যাদি ।) ৪. ৮১1 ।%2৫2 (ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতি) ৫. 
৩4. (শোসন বা বিচার ব্যবস্থা)। 

১ নং ও 8 নংটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং এদুটি ভিন্ন শাস্ত্রীয়রূপে ভিন্নাকারে গ্রন্থিত হয়েছে। 
এ কারণে গ্রন্থকার طهارة‎ ছারাই স্বীয় গ্রস্থকে শুরু করেছেন৷ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায | এর জন্য 
طهارة‎ অপরিহার্য ١ তাছাড়া রাসূল সা. ফুরমায়েছেন-_ ১১১3 255 الطهورٌ‎ পবিত্রতা অর্ধ ঈমান, আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেছেন- ১৫740 ৫০ الله‎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে اه‎ করেন। 

এর মাসদার অর্থ পবিত্রতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ১ ৮৪৮০৮ ০৬৯‏ تضكر শব্দটি বাবে‏ 1 قوله الها 
বর্ণে‏ طاء এর‏ ظطهارة বলে।‏ ظهارة ৬৯5৫ তথা প্রকৃত ও বিধানগত নাপাকী হতে পবিত্রতা হওয়াকে‏ 
হরকতভেদে অর্থের পরিবর্তন হয় | যথা- যবর হলে পবিত্রতা, পেশ হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু, ও যের হলে‏ 
এর সকল শাখা বা প্রকারভেদকে শামিল করার উদ্দেশ্যে শুরুতে 41‏ طهارة পবিত্রতা লাভের বস্তু রাখার পাত্র।‏ 
৪০৯2%03 সোমঘরিকতাজ্ঞাপক আলিফ ও লাম) যুক্ত হয়েছে।‏ 





بفووفوم مو ووه وو وروم د وروت رموه ةوه رد هالو و ضرمم دده زمره ورم ره مره د رمدم مره مدوم مه نمم مده 06م همدو مت هه رده موه مره هته مره رمد هوه م ممم مسو متمد ووم مه وه هدم مه رس هنم ونس و م مده مه ممه فمو ممم ممت ما مر هسم ههه هر رم وميه زه ايه تمتو روم ر تمتو ررمت نمه ررم ২০২৩‏ 


222৮৪ ৪ উল্লিখিত আয়াতে (2:৪8 অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি জাহেরীগণ বলে‏ الخ 
থাকেন। বরং (:% হেচ্ছা পোষণ করা) উদ্দেশ্য। কারণ বাহ্যত দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই পবিভ্রতার্জন জরুরী ١‏ 
তাছাড়া প্রতিবারের নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উযুও জরুরী নয়। কারণ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সা. কর্তৃক একই‏ 
উযু দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় প্রমাণিত রয়েছে।‏ 

৮১:৩৯ ৪ (ধৌত করা) শব্দ মূল হতে গঠিত অর্থ- পূর্ণাঙ্গে পানি প্রবাহিত করা । ফোটার 
নির্বরণ ঘটলে তাকে عسل‎ বলে। পানি না ঝরলে এ... সাব্যস্ত হবে না। আর পেশ সহকারে غسل‎ অর্থ 
গোসল বা স্ান করা। 

অর্থ উচু স্থান, এর থেকে, 2৫54৫‏ كمَبُ -,91 (কনুই) এর বহু বচন‏ _مركىٌّ ‏ قوله الى المرافق الخ 

ভি জিভে রাই ভি বোরোর নি হো ও টাখনুসহ ধুতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফর (র.)-এর মতে কনুই ও টাখনুর নিঙ্নাংশ পর্যন্ত ধোয়া জরুরী। এর 
দলীল হল- إلى‎ অব্যয়টি তার পূর্বের বস্তুর শেষ সীমা বুঝায়। যেমন_ ১0। 3ك أَبَمُّوا الصّيًا م إلى‎ মধ্যে রোযা 
পালনের শেষ সীমা হল রাত পর্যন্ত। রাত পূর্বের নির্দেশের মধ্যে শামিল নয় । জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ 
ইমামগণের মতে কনুই ও টাখনু সহ ধোয়া জরুরী, তাদের মতে উপরোক্ত দলীলের উত্তর এই যে, الى‎ এর ما‎ 
0৮5 ও ১4 (থা আগে-পরে اليه‎ যি একই জাতীয় হয় তাহলে পরশে পুরা অংশের মধো 
শামিল হবে নতুবা নয় ١ যথা- 44 ০4 2৫4-201 এ৫।এর মধ্যে 4) শব্দটি 4. তথা মাছ খাওয়ার 
মধ্যে শামিল। আর এক জাতীয় না হলে দাখিল থাকবে না । যেমন উপরোভ আয়াতে দ্রষ্টব্য । 

عطف এর লামে যবর ও যের উভয় কিরাত বিদ্যমান ١ যবর পড়লে +54541এর উপর‏ 5 قوله وأرجلكمه 
হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল হবে । আর এটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামের অভিমত | এ কিরাতর্টি হযরত নাফে' ইবনে‏ 
আমের কাসায়ী ইয়াকুব, ইমাম হাফ্স প্রমূখ রহেমাহুমুন্লাহু হতে স্বীকৃত | পা ধোয়ার বিষয়টি উপরোক্ত নবীজী‏ 
মি ও পরবর্তী উম্মতের আমল দ্বারা ও প্রমাণিত !‏ 

আর لام‎ বর্ণে যেরের কিরাত অনুযায়ী এর ৯৮৮, رَزُوْسِكُمْ‎ এর উপর হয়ে পা মাস্হ করার বিধানে শামিল 
হয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায়ের অভিমত । 

এ কিরাত অনুযায়ী আহলে সুন্নতের উত্তর এই যে, উভয়ক্ষেত্রে 7৫4 »এর 5513 عطف‎ হয়ে ধোয়ার বিধানে 
শামিল। যেরটি 2১৯ বা পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণে হয়েছে মাত্র। যা আরবী সাহিত্যে প্রচলিত ও স্বীকৃত | 

হিকমত ৪ পা ধোয়ার বিষয়টি মাথা মাস্হের পর উল্লেখের ব্যাপারে কাশৃশাফ গ্রন্থকার এই রহস্য ব্যান্ড 
করেন যে, পা ধোয়ার ক্ষেত্রে جه‎ মানুষে পানী বেশী ব্যয় করে থাকে, যাতে এমনটি না করা হয় এদিকেই 
ويد‎ বহন করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন উভয় কিরাতই সহীহ্‌। যবরের কিরাতটি পায়ে মোজা বিহীন 
অবস্থায় । আর যেরের কিরাতটি পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় 2515 | 

মাথা মাসূহের পরিমান £ ১1০। مش‎ 4১ قوله وَالْمُفْوْرْضٌ‎ 8 মাথা মাস্হের পরিমানের আয়াতটি ?)-:: 
/ অস্পষ্ট) থাকায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগনের মতে এক চতুর্থাংশ ফরয। 
ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সামান্যতম এমনকি তিন চুল পরিমান হলে ও যথেষ্ট | অপর দিকে ইমাম মালেক 
এর মতে সমস্ত মাথা মাস্হ কর ফরয | 

হানাফীগনের দলীল ع‎ মুগীরা ইবনে শো"বা (রা.) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি হানাফীণের দলীল । এটা 
ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ সহীহসূতরে উল্লেখ করেছেন 

৮:50 قوله‎ £ মাথার মোট চারটি অংশ রয়েছে। 220 অগ্রভাগ, ১।৫৪ পিছনভাগ ও ১০1? ডান ও বাম ভাগ | 

ফায়েদা £ বর্ণিত হাদীস ছ্বারা ৫টি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১। অন্যের পতিতভূমিতে প্রবশে জায়েয হওয়া । ২। 


:পশব করা জায়েয হওয়া ৩। পেশাব উযু ভঙ্গ কারী হওয়া, ৪ | 59 নষ্টের পর উয়ু করা, ও ৫। মোজার ওপর 
হসহ করা ١ 
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من نومه كيت له ل فى | عدا الوضوء والهراك 6 


ل دان رفم لأدْْيْنِوَتَخْبِبَلُ النْحْيَة والأصَِبح مكار الْعْسَل إلى الثلث 
অনুবাদ ॥ 533 সুন্নত সমূহ $ 533 সুন্নত হল ১। | 52 ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে নিদ্রা হতে জাগ্তত হলে‏ 
পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা । ২। উযুর শুরুতে বিস্মিল্লাহ পড়া | ৩। মেসওয়াক‏ 
করা, ৪ | গড়গড়াসহ কুলি করা, + | নাকে পানি দেওয়া | ৬। উভয় কান মাস্হ করা, ৭। দাড়ি খেলাল‏ 
امسا سس 5 لشت لع اال 


শব্দটি £:4/এর বহুবচন ١ অর্থ নিয়ম-পদ্ধতি,‏ كن -قوله تمن 1 বিশ্রেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা‏ جب 
55222 لا দহ টিইজারাদারাকবাজাল। হোযাদীলরিকজাছে ৫০‏ 

সুন্নাতের সংজ্ঞা و‎ নবী করীম (সা.) যে কাজটি ইবাদতরূপে করেছেন তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন 
সেটি সুন্নত । সুতরাং অভ্যাসগত কাজ সুন্নতের মধ্যে দাখিল নয় | 

নিদ্রা ভঙ্গের পর হাত ধোয়া £ ৫১. ১১৫: এ: قوله‎ জমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মতে নিদ্বা হতে 
জাগ্রত হওয়ার পর সর্বাগ্রে উভয় হাত কজী পর্যন্ত তিনবার ধোয়া সুন্নত, চাই দিনে হোক বা রাতে | যেহেতু হাতের 
দ্বারা পবিত্রতা শুরু করতে হয়; এজন্যে এটাই সর্বাগ্রে হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত | ইমাম 
মুহাম্মদ (র.) এর মতে দিনের বেলা ঘুম হতে জাগলে মুস্তাহাব, আর রাত্রে ঘুম হতে উঠলে ওয়াজিব । ইমাম 
শাফেয়ী (র.)-এর মতে যারা কেবল টিলা কুলুখ দ্বারা এস্ডেঞ্লা করে তাদের জন্যে ওয়াজিব | কারণ ঘুমের কারণে 
নাপাক স্থানটি আদ্র হওয়ার পর উত্ত স্থানে হাত লেগে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | আর বাকীদের জন্যে সুন্নত। 

অধিকাংশ ইমামের মতে 55 শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া 3775 ইমাম আহমদ এর‏ قرلد وَتسْبِبة الله الخ 
মতে ফরয | হযরত রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন- ০০540011264 953 258 যে আল্লাহর নাম না নেয়‏ 
তার 59 (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এখানে পূর্ণ ফযীলত লাভ না হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা উযু সম্পকীঁয় আয়াতে এর উল্লেখ‏ 
না থাকায় এটাই প্রমান করে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ খাছ নয়। বরং যে কোন উপায়ে আল্লাহর নাম হতে‏ 
দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।‏ 20142185144 1 لو له إلا الله পারে। যেমন মুহীতের ভাষ্য মতে-‏ 
পড়ার কথা উল্লেখ আছে। হেদায়া‏ يشم الله على اله ظيم وَالْحمك لله على কোন কোন বর্ণনায় 2১231)‏ 
রস্থকারের ভাষ্য মতে বিস্মিললাহ পড়া মুস্তাহাব। >‏ 

31৮57 قوله‎  মেস্ওয়াক (দাতন) করা সুন্নত । নবী করীম (সা. ره‎ ফরমায়েছেন 22৮12 12 
৮৮০৫4254455 2 لمر‎ আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের সময় মেসওয়াক করার 
নির্দেশ দিতাম । (নাসায়ী, “ইবনে মাজা প্রভৃতি) 

মতভেদ £ হানাফীগনের মতে মেসওয়াক করা উযুর সুন্নত, শাফেয়ীগনের মতে নামাযের সুন্নত, ইমাম আবু 
হানীফা (র.) এর মতে ধমীয় সুনুত | 


উপকারীতা ঃ মেসওয়াক করে উযু করার পর নামায পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী হয়। (আহমদ, ইবনে 
বৃযয়মা, দারকুত্নী ও বায়হাকী | নাহরুল ফায়েকের বর্ণনামতে মেসওয়াকে ৩৬ প্রকার উপকার লাভ হয়। 
সর্বনিন্নতম উপকার হল দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া | আর সর্বোপরি হল মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ হওয়া । 

4:/24151৯5 ؟‎ 42455 অর্থ গড়গড়াসহ কুলি করা | ৩-:5। অর্থ নাকে পানি দেয়া । নাকে পানি 
এয নিট ع أ امعد رن‎ পানি ছারা লি কির ও د‎ হানাফী মাযহাবে এটাই 
প্রাধান্য প্রাপ্ত, ২। একবার পানি নিয়ে তা থেকে কুলি করা ও নাকে দেয়া। এভাবে মোট তিনবার পানি নিয়ে 
উভয়টি আদায় করা | আল্লামা মাযনী (র.) এর বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট এটাই শ্রেয়। 

ইমামগণের মতভেদ £ অধিকাংশ ইমামের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। 
যা ২২টি সনদ সূত্রে প্রমাণিত | তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে উভয়টি ফরয। 

মাথা মাস্হের অবশিষ্ট পানি দ্বারা উভয় কান মাস্হ করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটা‏ £ قوله مسم الأذني. 
উর (র.) ও ইমাম মালেক (র.) এর অভিমত | ইমাম শাফেয়ীও আবু ছাওর (র.) এর মতে‏ 
নূতন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুন্রত। মাস্হকালে কানের পিঠ ও পেটের উঁচুনীছু অংশে হাত ফিরান সুন্নতে শামিল |‏ 
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طرفين ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে দাড়ি খেলাল করা সুন্নতে মুয়া্কাদা,‏ 8 قوله وتَخْلِيلَ اللحية 
এর মতে সুন্নতে যায়িদা |‏ 

খেলালের তরীকা ঃ ডান হাতের তালুর পিঠ বুকের দিকে রেখে আঙ্গুল গুলো থুতনীর নিচ দিয়ে দাড়ির মধ্যে 
প্রবিষ্ট করে খেলাল করতে হয়। দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে চামড়া পর্যস্ত পানি 
পৌছান জরুরী । আর ঘন হলে এবং চামড়া দৃষ্টি গোচর না হলে উপর অংশ ধোয়া জরুরী এবং খেলাল করা 
সুন্নত। 

০5০25 قوله‎ 8 খেলালের বিধান ও ফযীলত ঃ রাসূল (সা.) ফমায়েছেন - خَُوا أَصَابِعَكُمٌ‎ 


৮৫‏ ,4 مم 


4:44 2.0441525 4৫৫ তোমরা স্বীয় আঙ্গুল খেলাল কর যাতে তার মধ্যে দোজখের অন প্রবিষ্ট না হয়। 
খেলালের পদ্ধতি £ হাতের ক্ষেত্রে এক হাতের পার্জা বা আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করে ঘসতে হবে । আর পায়ের ক্ষেত্রে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম 
পায়ের কণিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করতে হবে। 
চে--- قوله وتكرَار‎ £ 533 2515513 জন্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নত। মূলত £ একবার ধোয়া 
ফরয । দুই বার ধোয়া সুন্নত ও তিন বার ধোয়া পূর্ণতাকল্পে সুন্নতে যায়িদা। শায়খ আবু বকরের মতে তিন বারই 
ফরয। 


